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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী নবীন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

সহকারী পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

নবীন কর্মকর্তাদেরকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন। আজ তোমাদের পেশাগত জীবনের একটি বিশেষ দিন। একটি মহৎ পেশায় আত্মনিয়োগের এ যাত্রালগ্নে তোমাদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা। 

বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, ৩০ লাখ শহীদকে যাঁদের মধ্যে এই পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্যও ছিলেন। 

স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতাকে। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি, দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোন ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। 

সুধিমন্ডলী,    

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতির পিতার বাসভবনে আক্রমণ চালায়। সেদিন রাজারবাগের পুলিশই প্রথম সামান্য সংখ্যক অস্ত্র নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীকে মোকাবেলা করেন। কনস্টেবল জাহাঙ্গীর, সালাম সহ প্রায় একশ' পুলিশ সদস্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে আরো অনেক পুলিশ সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। পুলিশের এই মহান আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১' অর্জন করেছে । 

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ার সাথে সাথে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক পুলিশ বাহিনীও গড়ে তুলেন। হানাদার বাহিনী ৮২টি থানা ধবংস করে দিয়েছিল। তিনি সেই থানাগুলো নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা পুনর্বাসন করেন। সাড়ে তিন বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। 

এর পরবর্তী ইতিহাস হত্যা, ক্যু, সামরিক-স্বৈরাচারের দুঃশাসন ও বঞ্চনার ইতিহাস। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করা, বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ইতিহাস। বিদেশে বাংলাদেশের পরিচয় হয়েছিল জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির দেশ হিসেবে। সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে বহু আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা আবার দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে এনেছি। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। 

আমরা জঙ্গীবাদ শক্তহাতে দমন করেছি। চরমপন্থীদের আইনের আওতায় এনেছি। সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছি। ইভটিজিং সহ নারী ও শিশুনির্যাতন ও পাচার আমরা কঠোরভাবে দমন করেছি। জনগণ বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের প্রধান দাবী ছিল, আমাদেরও অঙ্গীকার ছিল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। সেই বিচারের কাজও শুরু হয়েছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক আছে। এ প্রতিটি কাজেই পুলিশ বাহিনীর অবদান রয়েছে। এ জন্য আমি পুলিশ বাহিনী সহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিটি সংস্থার সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। 

আমাদের '৯৬ সরকারের সময় আমরা পুলিশ বাহিনীর বাজেট বৃদ্ধি করেছিলাম। থানা ভবন, কর্মকর্তা ও ফোর্সের আবাসনের জন্য টাওয়ার ভবন ও ব্যারাক নির্মাণ করেছিলাম। থানায় থানায় যানবাহন সরবরাহ করেছিলাম। পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে ঝুঁকিভাতা, কল্যাণ ফান্ড গঠন করেছিলাম। 

সুধিবৃন্দ,  

এবার সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আমরা পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। আমরা ৩২ হাজার ৩১টি ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতোমধ্যে ১২৩টি ক্যাডার পদ সহ প্রায় ১৮ হাজার নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। প্রায় ১৭ হাজার সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৬১০টি ক্যাডার পদসহ ১৪ হাজার পুলিশ পদও সৃজন করে নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে। 

আমরা ট্রাফিক পুলিশ, সিআইডি, রেলওয়ে পুলিশ, সিএমপি, বিভিন্ন রেঞ্জ অফিস ও টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটের জনবল বৃদ্ধি করেছি। 

আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিট ও রংপুর রেঞ্জ গঠন করেছি। শীঘ্রই দুইটি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ান গঠন করা হবে। বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রযুক্তি নির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ গঠন করার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। ট্যুরিস্ট পুলিশ, মেরিন পুলিশ, পৃথক তদন্ত ইউনিট, জঙ্গী দমনে ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম সহ বিভিন্ন বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং চালু করা হয়েছে। 

আমরা  পুলিশের ৫২টি মডেল থানা, ১০টি নতুন তদন্ত কেন্দ্র ও একটি নতুন থানা স্থাপন করেছি। চট্টগ্রামে ফরেনসিক ল্যাবরেটরী ও ঢাকায় ন্যাশন্যাল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করেছি। 

৫০টি আধুনিক থানা ভবন, ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট, ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র ভবন ও ১০টি পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। ১২টি জেলায় পুলিশ হাসপাতাল আধুনিকায়নের কাজ সমাপ্তির পথে। দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে জলযান, পিকআপ ও মটর সাইকেল কেনা হচ্ছে। রেশন ৬০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে। রেশনের পরিমাণও বেড়েছে। মাসিক ৩৩০ টাকা করে ঝুঁকি ভাতা দেয়া হচ্ছে।  

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে প্রায় দুই হাজার পুলিশ সদস্য অংশ নিয়েছেন। ১৬০ জন নারী পুলিশের একটি কন্টিনজেন্ট হাইতিতে গেছেন। আমরা নারীর সর্বত্র অবস্থান নিশ্চিত করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 

বিশ্বব্যাপী অপরাধের ধরণ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। এ অপরাধ দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও তৎপর হতে হবে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমন, সাইবার ক্রাইম, মানিলন্ডারিং সহ নতুন নতুন অপরাধ দমনে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এজন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি।  পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগে অভ্যস্ত হতে হবে। প্রশিক্ষণের  মাধ্যমে অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হবে। 

আমরা পুলিশ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি। স্টাফ কলেজ, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুলের জনবল বাড়ানো হয়েছে। ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার এবং ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের জনবল বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষায়িত এপিবিএন ট্রেনিং স্কুলের জনবলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। 

সারদা একাডেমির সামর্থ্যও বাড়িয়েছি। এখন একজন অতিরিক্ত আইজিপি এর কমান্ড্যান্ট। ১৫টি কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এএসপিদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Master in Police Science ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, নতুন অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে। একটি ফরেনসিক ডেমোনেষ্ট্রেশন ল্যাব, একটি অত্যাধুনিক জিমনেশিয়াম ও সুইমিং পুল নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০১২ সালে এই একাডেমির শতবর্ষ পূর্ণ হবে। একশ' বছর পূর্তিকে সামনে রেখে আমরা এ একাডেমিকে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই। 

ট্রেনিং সেন্টারে পোস্টিং হলে কেউ আসতে চান না। যদিও ৩০ শতাংশ বিশেষ ভাতা দেয়া হয়। অথচ ক্যাডারের সবচেয়ে মেধাবী কর্মকর্তারই প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিৎ। নবীন কর্মকর্তাদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়া উচিৎ। 

সুধিবৃন্দ,  

আমরা পুলিশ ফোর্সকে একটা সার্ভিসে রূপান্তরের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। এজন্য ঔপনিবেশিক আমলের আইন, বিধি ও কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার করেছি। পুলিশ সদস্যদেরকেও ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জনগণের পরম বন্ধু হতে হবে। যে কোনো বিপদে মানুষ যেন সর্বাগ্রে পুলিশকে জানায়, এ আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। 

জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজারবাগে পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘মনে রাখবেন, আপনাদের মানুষ যেন ভয় না করে। মানুষ যেন আপনাদের ভালবাসে''। আজকের এ শুভ দিনে পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমারও একই আহ্বান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব প্রদর্শন ও মানবাধিকার বজায় রেখে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করুন। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে চাই। গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো তাদের হাতে তুলে দিতে চাই। জনগণের অবস্থার উন্নতি করতে চাই। এ জন্য আমরা জনগণের দীর্ঘদিনের চাহিদাগুলো একে একে পূরণ করছি। 

খাদ্য, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। এভাবেই আমরা বাংলার জনগণের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। সমাজে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী করতে চাই। আসুন, সবাই মিলে এ লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 

সকলকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 

